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					এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
खैीशg YS)ዒ እo
কেটে রাখার মতো মোটেই অসাধারণ নয় চেহারা বা কথাবার্তা মানুষটার। তবে ঠিক এ রকম মানুষ পাকা আগে আর দেখেনি। চরিত্রের স্পষ্ট প্রচণ্ড বৈশিষ্ট্য আর চমকপ্ৰদ ব্যক্তিত্ব ছাড়াও একটা মানুষ যে মনের মধ্যে স্থায়ী আসন দখল করে নিতে পারে চলতি আলাপে মনের মতো করে অজানা অভিজ্ঞতার কথা টেনে এনে, তখন এটা পাকার জানা ছিল না। পরে জেনেছিল, বড়ো হয়ে । শ্যামল জানা ততদিনে মারা গেছে।
শরীরটা ভেঙে গেছে, দেখেই টের পাওয়া যায়। চাষাড়ে চেহাবার রোগা খাটাে মানুষটা পাশে এসে বসলেও পাকাব নজর পড়ত না, কথা যদি সে না বলত নিজে থেকে।
এ অঞ্চলে কেষ্টপালা জনপ্রিয়। কীর্তন জিয়াগান কথকতায় মেশােল দেওয়া শ্ৰীকৃষ্ণের লীলামৃত, তবে রাধাও নেই, কঁদুনিও নেই। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে পার্থসারথির কাণ্ডকারখানা নিয়ে কাহিনি, গীতার অনেক গুঢ় তত্ত্বকথা পর্যন্ত সহজবোধ্য লাগসই। এবং স্বস্তিকর গ্রাম্য দর্শনে পরিণত করা হয়েছে কেষ্টপালায় {
আমি মারি আমি রাখি আমি দুখী আমি সুখী আমিই নিমিত্ত সখিবিষাদিত অৰ্জ্জুনকে নয়, উত্তরার গর্ভপাতে শোকাতুরা দ্ৰৌপদীকে সাস্তুনা দেবার ছলে বলা। তা হোক, আসল কথাগুলি এক, বরং চাষাভুসোর ভাষায় বলা হয়েছে বলে মর্মস্পৰ্শী। কেষ্টপালা যাত্রা নয়, কোনো চরিত্রই সেজোগুজে আসরে নামে না, খালি গায়ে কোমরে উড়ানি বেঁধে একজন প্রধান গায়ক আর তার দুজন সহকারী কথায় গানে পুরাণকে বুপ দিচ্ছে, তবু শুনতে শুনতে একটি চাষি-বউ ফুপিয়ে কেন্দে উঠল উত্তবার সর্বনাশে ! কে বলবে সে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে না।
যাচ্ছে। চাষি-বউটির নাকে নোলক, চোখে সুৰ্মা, কণ্ঠা-ঢাকা আঁটাে তেরঙা পিরান। আবার আমন যে তার গভীর বুকফাটা সহানুভূতি উত্তরার জন্য তা জুড়িয়ে এল জীবন ও মরণের বড়ো মানের কথা শুনতে শুনতে, দেখা গেল গভীর কীেতুহলের সঙ্গে মশগুল হয়ে সে শুনছে সৃষ্টিরহস্যের ব্যাখ্যা !
(4 अब ठोनों ला5 भों ? পাকা সংশয় ভরে বলে, মেয়েমানুষের কাছে ফিলজফি আওড়ানোও, মেযেমানুষের কাছে বলে তোমার আপত্তি ! কিন্তু এ তো সে ফিলজফি নয়, অল্পবিদ্যা নিয়ে মুখুকে তাক লাগানো। ওটা আমরা করে থাকি, আমাদের ভদ্রঘরে মেয়েমানুষরা মুখু, আমরা বিদ্বান, আমরা ওটা পারি। এখানে ব্যাপাব। কি জানো, এ সব চাষাভুসো পুরুষগুলোও সমান মুখু্য -
এই কথাই যেন শুনতে চাইছিল পাকা। মুখ ঘুরিয়ে সটান মুখোমুখি হল সে। অনেক কালের আত্মীয়ের মতো শ্যামল জানা একটু হাসল।
অৰ্জ্জুন মহাপণ্ডিত, ভগবান আবার এমন পণ্ডিত যে বেদব্যাসও তার কাছে মুখু। অৰ্জ্জুনের তো কথাই নেই। অৰ্জ্জুনের কাছে স্বয়ং ভগবান যে ফিলজফি আওড়ালেন সেটা শুধু আমরা একচেটিয়া করে রাখব ? এ সব মুখু চাষাভুসো মেয়েপুরুষ একটু স্বাদ গন্ধ পাবে না ? আমরা তো দেব না, ওরা তাই নিজেরাই ব্যবস্থা করে নিয়েছে। মেয়েমানুষের কাছে ফিলজফি আওড়ানো নয়, মুখুদের চাহিদা মেটানো
এ কথাও যেন শুনতে চেয়েছিল পাকা । -ফিলজফি দরকার বেঁচে থাকার জন্য। সমাজের যে স্তরে যার বাস সে তেমনই করে ফিলজফিকে ঢেলে গড়ে নেয়। আসল জিনিসটা চাপাই কিন্তু আমরা ওপর থেকে।
পাক কথা কয় না। একজনের কাছে এত কথা শুনে কথা না কওয়াটা তার স্বভাব নয়।
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১০:৪৩টার সময়, ৩০ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।
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